
(.হযরত ফােতমা (সা.আ

<"xml encoding="UTF-8?>
بسم الله الرحمن الرحيم

েকান  মাযহাব  বা  মতাদর্শেক  িটিকেয়  রাখার  ক্েষত্ের  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  হচ্েছ,  সামািজক  ও  ব্যক্িত
জীবেনর  প্রিতিট  স্তের  েস  মতাদর্েশর  িবিভন্ন  কর্মসূিচ  এবং  েমৗিলক  রীিতনীিত  সমূেহর  বাস্তবায়ন।  েয  েকান
মাযহাব বা মতাদর্শ, েসিট ঐশ্বিরক েহাক অথবা মানব রিচতই েহাক এবং তা যতই পিরকল্িপত, পিরমার্িজত, পিরেশািধত ও
িবজ্ঞানসম্মত েহাক না েকন ? েসিট যিদ মানব সমােজ বাস্তবায়ন করা না হয় বা চলমান সমােজ তার েকােনা কার্যকরী
ভূিমকা না থােক, তেব তা কখেনাই স্থািয়ত্ব লাভ করেত পােরনা। পিবত্র ইসলাম ধর্েমর িবিভন্ন ৈবিশষ্ট্েযর মধ্েয
অন্যতম হচ্েছ, মহান আল্লাহ তা'আলা প্রিতিট যুেগর জন্যই একজন েনতা বা একজন ইমাম িনর্বাচন কেরেছন, িযিন তাঁর

শরীয়েতর বাস্তবায়নকারী, ব্যাখ্যা প্রদানকারী এবং রক্ষণা েবক্ষণকারী।
আর এ ইমামগণ হচ্েছন নবী কিরম (সা.) এর পিবত্র বংশধরেদর অন্তর্ভূক্ত। আর এ েবলােয়ত ও ইমামেতর আধার হচ্েছন
িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  এর  কিলজার  টুকরা,  জ্ঞােনর  দরজা  হযরত  আলীর  (আ.)  স্ত্রী,  েবেহশেতর  যুবকেদর
সর্দার  ইমাম  হাসান  এবং  ইমাম  েহাসাইেনর  (আ.)  মাতা  হযরত  ফািতমাতুয  যাহরা  (সা.আ.)।  িযিন  সমগ্র  িবশ্েবর  নারী
জািতর  আদর্শ,  েবেহশেতর  নারীেদর  েনত্রী,  পিবত্র  েকারআন  এবং  অসংখ্য  হাদীস  কর্তৃক  েঘািষত  একমাত্র  িনস্পাপ

নারী।
আমরা যিদ তাঁর জীবনীর িদেক লক্ষ কির তাহেল েদখেত পাব েয, তাঁর জীবেনর প্রিতিট অধ্যােয় রেয়েছ আমােদর জন্য
চরম  ও  পরম  িশক্ষা  এবং  েসিট  সামািজক,  রাজৈনিতক,  অর্থৈনিতক,  িশক্ষা,  সংস্কৃিত,  ইহেলৗিকক,  পারেলৗিকক,
আধ্যাত্িমক, ৈধর্য্য সংযম ইত্যািদ সকল ক্েষত্ের অর্থাৎ একজন সত্িযকার মানুেষর মধ্েয যতগুেলা গুণাবিল থাকা

প্রেয়াজন, এর সবিকছুই িছল তাঁর মধ্েয।
বর্তমােন আমােদর েদেশ বহুল আেলািচত একিট িবষয় হল নারী সম্পর্িকত িবিভন্ন প্রত্যয়, েযমন নারী উন্নয়ন, নারী
নীিত,  নারী  অিধকার,  িপতার  সম্পত্িতেত  সম-অিধকার  ইত্যািদ।  যারা  মুেখ  এসব  বুিল  আওড়াচ্েছন  তারা  মূলত:
িবিভন্নভােব নারীেদর িবিভন্ন ফাঁেদ েফলেছন। তারা নারীেক পণ্য িহেসেব ব্যবহার করেছন। এরাই একিদন নারীেদর
মানবসমাজ  বিহর্ভূত  িবেনাদন  উপেযাগী  প্রাণী  মেন  করেতা,  তােদরেক  ভূত-প্েরত  ভাবেতা।  তােদর  িবকৃত  রুিচর



পিরতৃপ্িতর  জন্য  নারী  নােমর  পুতুলেক  িকভােব  সাজােনা  যায়  এবং  তােদরেক  েভােগর  প্রসাদ  িহেসেব  িকভােব  তার
উৎকৃষ্ট ব্যবহার করা যায়, এসব নষ্ট িচন্তা ও পিরকল্পনােক তারা নারী অিধকার, নারী মুক্িত ইত্যািদর সুেশাভন

েমাড়েক বাজারজাত করেছ।
অথচ ইসলাম শুরু েথেকই নারীর যথাযথ প্রাপ্য সন্মান এবং প্রায় সকলক্েষত্েরই পুরুেষর সমান মর্যাদা ও অিধকার
িনশ্িচত কেরেছ। আল্লাহর দৃষ্িটেত এবং তাঁর প্রদত্ত িবধান অনুযায়ী নারী ও পুরুষ সকেলই সমান। কােজর ক্েষত্র,
দািয়ত্ব  ও  কর্তব্েযর  পিরিধর  মােপ  তােদর  মধ্েয  িকছু  পার্থক্য  থাকেলও  ইসলাম  মানুষ  িহেসেব  নারী  ও  পুরুষেক
সমান মর্যাদা িদেয়েছ। ইিতহােস এমন িকছু সংখ্যক মহীয়সী মিহলােক েদখা যায়, যারা স্বীয় গুেণ অসংখ্য পূণ্যবান
পুরুষেদর েচেয়ও উচ্চ মর্যাদাবান। তাঁরা হেলন হযরত ফােতমা (সা.আ.), হযরত খািদজা (আ.), হযরত মািরয়াম (আ.) ও হযরত
আিসয়া (রা.)। হযরত ফােতমা ইহকাল ও পরকােলর নারীকূেলর েনত্রী। হযরত ফােতমা (সা.আ.) এর মাধ্যেমই দুিনয়ার বুেক

ইমামেতর ধারা চালু রেয়েছ। িতিনই রাসূল (সা.) এর বংশধর রক্ষায় প্রজ্বিলত িশখা।
একজন  পিরপূর্ণ  আদর্শ  মানুষ  িহেসেব  হযরত  ফােতমা  (সা.আ.)  প্রমাণ  করেত  েপেরেছন  েয,  পিরপূর্ণতার  িশখের  ওঠার
জন্য নারী হওয়া বা পুরুষ হওয়া জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় েকান শর্ত নয়। তাঁর জন্মকালীন সমেয় আরেব কন্যাসন্তানেক
েকান গুরুত্ব েদয়া হেতা না,  কন্যাসন্তােনর জন্মেক লজ্জাজনক মেন করা হেতা,  এমন িক জীবন্ত মািটর িনেচ পুেত
েফলা হেতা। িকন্ত মহান আল্লাহ তাঁর সর্বেশষ রাসূল ও সর্বশ্েরষ্ঠ মহামানেবর ঘের একজন কন্যা সন্তান পািঠেয়
নারী  জািতর  জন্য  অেশষ  সন্মান  ও  মুক্িতর  ব্যবস্থা  কেরেছন।  নবী  কিরম  (সা.)  এর  েকান  জীিবত  পূত্রসন্তান  না
থাকায়  মক্কার  কােফররা  তাঁেক  "আবতার"  বা  িনর্বংশ  বেল  িবদ্রূপ  করেতা।  এ  িবদ্রূেপর  জবােব  আল্লাহপাক  'সূরা
কাওসার' নািজল কেরেছন এবং িবদ্রূপকারীেদরেকই বরং উল্টা িনর্বংশ বেল েঘাষণা িদেয়েছন। সত্িযই যারা নবী (সা.)
েক িনর্বংশ বেল উপহাস করেতা,  সমেয়র ব্যবধােন আজ তারাই িনর্বংশ ও িনশ্িচহ্ন হেয় েগেছ,  আর নবী পাক (সা.)  এর

পিবত্র বংশধারা িনরন্তর িটেক আেছ এবং েকয়ামত পর্যন্ত দুিনয়ার বুেক িটেক থাকেব।
হযরত  খািদজার  গর্ভকালীন  সমেয়  তাঁেক  সাহায্য  করার  মত  েকউ  িছেলন  না।  এ  চরম  সঙ্কটময়  মূহুর্েত  েকান  মিহলাই
তাঁেক সাহায্য করার জন্য এিগেয় আেসনিন বরং িবিভন্ন ধরেনর কটু কথা বেলেছন। যখন তাঁর প্রসব েবদনা শুরু হেলা,
তখন  ঘের  িতিন  একাই  িছেলন।  হঠাৎ  িতিন  ঘের  চার  জন  অপূর্ব  লাবণ্যময়ী  রমণীেক  েদখেত  েপেলন।  তােদর  অত্যুজ্জল
লাবণ্যচ্ছটায়  ঘর  আেলািকত  হেয়  উঠেলা।  তাঁরা  বলেলন  আমরা  আল্লাহর  িনর্েদেশ  েতামার  পিরচর্যার  জন্য  আগমণ
কেরিছ।  িতিন  িবস্ময়ািভভূত  হেয়  তােদর  পিরচয়  িজজ্ঞাসা  করেলন।  তাঁেদর  মধ্য  েথেক  একজন  বলেলন,  ভয়  েপওনা  আিম

সারা, ইিন আিসয়া-েফরাউেনর স্ত্রী, ইিন মিরয়ম এবং উিন কুলছুম। আমরা েতামােক সাহায্য করার জন্য এেসিছ।
জন্ম :

রাসূল (সা.) এর নবুয়্যত প্রাপ্িতর পাঁচ বছর পর ২০'েশ জমািদউসসািন েরাজ শুক্রবার, মক্কার শুষ্ক ও প্রস্তরময়
পর্বেতর পাদেদেশ কাবার সন্িনকেট, ওহী নািযেলর গৃহ, েয গৃেহ সর্বদা েফেরশতাগণ আসা-যাওয়া করেতন, েযখােন সকাল-
সন্ধায়  রাসূেলর  (সা.)  সুমধুর  কন্েঠ  পিবত্র  েকারআেনর  বাণী  ধ্বিনত-  প্রিতধ্বিনত  হেতা,  ইয়ািতম  িন:স্ব  ও
িনপীিড়তেদর আশ্রয়স্থল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খািদজার গৃহ আেলািকত কের নারীকূল িশেরামিণ েবেহশেতর নারীেদর

েনত্রী হযরত ফােতমা (সা.) দুিনয়ায় আগমন কেরন।
নাম :

জন্েমর  পর  নবী  কিরম  (সা.)  তাঁর  আদেরর  কন্যার  নাম  রােখন  ফােতমা।  এ  নােমর  অর্থ  হেলা,  'যােক  আলাদা  কের  রাখা
হেয়েছ'। েযেহতু িতিন অন্য সমস্ত নারী হেত অিধক মর্যাদার অিধকারী, তাই তােক এ নাম েদয়া হেয়েছ। হযরত ইমাম জাফর



সােদক  (আ.)  বেলেছন,  িতিন  {হযরত  ফােতমা  (সা.আ.)}  যাবতীয়  ৈনিতক  ও  চািরত্িরক  অপকৃষ্টতা  েথেক  দূের  িছেলন,  আর  এ
কারেণই তাঁেক ফােতমা বলা হেয়েছ।

 

উপনাম :
উম্মুল হাসান,  উম্মুল েহাসাইন,  উম্মুল মুহিসন,  উম্মুল আেয়ম্মা এবং উম্েম আিবহা। যার অর্থ হল  িপতার মাতা।
কারণ ধর্ম প্রচার করেত িগেয় কষ্ট বা েবদনার ফেল তাঁর িপতা েযসব অস্বস্িত বা দূর্েভােগর সন্মুখীন হেতন, তা
দূর  করেত  এবং  িপতার  প্রশান্িতর  জন্য  মা  ফােতমা  (সা.আ.)  এত  েবিশ  প্রেচষ্টা  চালােতন  েয,  তা  সন্তােনর  জন্য

মােয়র আত্মত্যাগ, িনষ্ঠা ও ব্যিথত িচত্েতর কথা স্মরণ কিরেয় েদয়।

উপািধ :
িসদ্িদকাহ্ (সত্যবািদনী)।

মুবারাকাহ্ (বরকতময়ী)।
তােহরাহ্ (পিবত্র)।

জািকয়াহ্ (পিরশুদ্ধতার অিধকারী)।
রািজয়া (সন্েতাষ্ট)।

মারজীয়াহ্ (সন্েতাষপ্রাপ্ত)।
মুহাদ্িদসাহ্ (হাদীস বর্ণনাকারী),

বাতুল, সাইয়্েযদাতুন িনসা ও যাহরা (প্রজ্বল)
িতিন জীবেনর প্রিতিট ক্েষত্ের সুেখ-দু:েখ, আপেদ-িবপেদ অিবচল ভােব আল্লাহর মর্িজর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখেতন

এবং িনর্ভরশীল িছেলন। এজন্যই তাঁর নাম রাখা হেয়িছল 'রািজয়া-মারিজয়া'।
'যািকয়া' নামকরণ করা হেয়িছল এজন্য েয, িতিন েযমন িছেলন সতী-সাধ্বী, েতমিন কেঠার ত্যাগ ও সাধনা দ্বারা িনেজর

ইন্দ্িরয়সমূহেক িনয়ন্ত্রণ ও আয়ত্ব কের িছেলন। েদহ, মন এবং আত্মােক সম্পূর্ণরূেপ পিবত্র কের িনেয়িছেলন।
িতিন পার্িথব েভাগ িলপ্সা ইত্যািদ সম্পূর্ণরূেপ বর্জন করেত েপেরিছেলন বেলই তাঁেক 'বাতুল' বলা হেতা।

আর িতিন 'সাইয়্েযদা' নােম ভূিষত হেয়িছেলন এই কারেণ েয, সাইয়্েযদা অর্থ শ্েরষ্ঠা এবং সর্দার। বস্তুত:পক্েষ
দুিনয়ায় িতিন েযমন নারীেদর মধ্েয শ্েরষ্ঠত্েবর অিধকারী িছেলন, েতমিন েবেহশেতও রমণীকূেলর সর্দার বা রাণী।

'যাহরা' অর্থ কুসুমকিল। বাস্তিবকপক্েষ িবিব ফােতমা (সা.আ.) একিট অনুপম সুন্দর সুরিভত কুসুমকিলর মতই রূেপ ও
গুেণ সুেশািভত িছেলন।

ইিতহাসিবদ ও মুফাসসীরগণ হযরত ফােতমা (সা.আ.) এর আেরা বহু উপািধর কথা বলেলও িতিন 'ফােতমা-তুয-যাহরা'  নােমই
সর্বািধক পিরিচত িছেলন।

িপতা :
হয়রত  ফােতমার  (সা.আ.)  িপতা  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)।  িতিন  এমন  এক  িপতা  িছেলন,  যােক  িবশ্বস্রষ্টা

:  সর্েবাত্তম  চিরত্েরর  অিধকারী  বেল  আখ্যািয়ত  কেরেছন।  আর  পিবত্র  েকারআেন  তাঁর  ব্যাপাের  বলা  হেয়েছ
" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إنِْ هُوَ إلاِ وَحْيٌ ُوحَى "



অর্থাৎ "িতিন প্রবৃত্িতর বশবর্তী হেয় েকান কথা বেলন না। বরং (তাঁর কথা) ওহী ৈব িকছু নয়, যা তাঁর ওপর অবতীর্ণ
হয়"।(সূরা আন নাজম, আয়াত: ৩-৪) ফােতমা তাঁর জ্েযািতর্ময় জীবেনর সবটুকুই ওহীর সংস্পর্েশ এবং মানবতার মূর্ত

প্রতীক এমনই একজন িপতার ছায়াতেল অিতবািহত কেরন।
মাতা :

আল্লাহর  প্িরয়  নবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  এর  প্রথম  স্ত্রী,  সর্বপ্রথম  ইসলাম  ধর্ম  গ্রহণকারী  নারী,  মক্কার
সম্ভ্রান্ত রমণী হযরত খািদজাতুল কুবরা। নবী (সা.) তাঁর সম্বন্েধ বেলেছন: খাদীজা আমার উম্মেতর সর্েবাত্তম
নারীেদর  অন্যতম।  হযরত  খাদীজা  রাসূল  (সা.)-এর  িনকট  এতই  সন্মািনত  ও  প্িরয়  পাত্রী  িছেলন  েয  তাঁর  জীবদ্দশায়
িতিন অন্য েকান নারীেক িবেয় কেরন িন। তাঁর মৃত্যূর পর নবী (সা.) সব সময় তাঁর স্মৃিতচারণ করেতন। হযরত আেয়শা
বেলন :  রাসূল (সা.)  এত েবিশ খাদীজার কথা স্মরণ করেতন েয,  একিদন আিম প্রিতবাদ কের বললাম,  েহ আল্লাহর রাসূল,
খাদীজা েতা একজন বৃদ্ধা ব্যতীত আর িকছু িছেলন না। আল্লাহ তাঁর েচেয় উত্তম আপনােক দান কেরেছন। তখন রাসূেল
আকরাম  (সা.)  রাগান্িবত  হেয়  বলেলন:  আল্লাহর  কসম,  আল্লাহ  তা'আলা  তাঁর  েচেয়  উত্তম  েকান  স্ত্রী  আমােক  দান
কেরনিন। খাদীজা এমন সময় আমার প্রিত ঈমান এেনিছল, যখন সবাই কুফেরর মধ্েয িনমজ্িজত িছল। েস এমন সময় আমার কথা
সত্য বেল স্বীকৃিত িদেয়িছল, যখন অন্যরা সবাই আমােক িমথ্যাবাদী বেল আখ্যািয়ত কেরিছল। খাদীজা এমন সময় তাঁর
সর্বস্ব আমার কােছ অর্পণ কেরিছেলন,  যখন অন্য সবাই আমােক বঞ্িচত কেরিছল। আল্লাহ তা'আলা আমার বংশধারা তাঁর
মাধ্যেমই অব্যাহত েরেখেছন। এটা সত্িয েয, হযরত খাদীজার আত্মত্যাগ এবং আত্েমাৎসর্গ নবী (সা.) এর েরসালােতর
অগ্রগিতর  েপছেন  এক  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  পালন  কেরেছ।  হযরত  খািদজা  (আ.)  রাসূলস্নাহর  (সা.)  ৈনসর্িগক,
অৈনসর্িগক প্রিতিট ব্যাপােরই দৃঢ়তার সােথ তার পােশ েথেক েযভােব তাঁেক সাহস দান কেরেছন, ইিতহােস তার তুলনা
েনই  বলেলই  চেল।  েকান  েকান  মনীষীর  মেত,  ইসলাম  এবং  মহানবী  (সা.)  এর  িমশন  হযরত  আলীর  িজহাদ  আর  হযরত  খাদীজার
দােনর মাধ্যেম প্রসার লাভ কেরেছ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দুই মহান ব্যক্িতেক তাঁর রাসূেলর প্রধান সহেযাগী
িহেসেব  মেনানীত  কেরেছন।  হযরত  আলীর  তরবারী  এবং  হযরত  খাদীজার  দান  ইসলােমর  িবজয়  ও  প্রসােরর  ক্েষত্ের
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কেরেছ। িবশ্েবর সর্বকােলর সকল মুসলমান ইসলােমর ন্যায় মহান েনয়ামেতর জন্য আল্লাহ
ও তাঁর রাসূল (সা.) এর পর এ দুই ব্যক্িতর িনকট িবেশষভােব ঋণী। হ্যাঁ, হযরত ফােতমা এমনই এক মাতার স্মৃিতিচ‎‎হ্ন
আর  এমনই  এক  িপতার  সন্তান।  হযরত  ফােতমা  নবুয়্যেতর  দশম  বছের  হযরত  খাদীজার  ওফােতর  পর  আত্েমাৎসর্গকািরনী,
স্েনহময়ী  ও  মমতাময়ী  মােয়র  েকাল  িচরতের  হািরেয়  েফেলন।  আর  তখন  েথেকই  িশশু  ফােতমা  নবী  পিরবাের  তাঁর  মােয়র

শুন্য স্থান পূরণ কেরেছন।
শাহাদত :

একাদশ িহজরীেত পিবত্র মক্কা নগরীেত রাসূল (সা.) এর ওফােতর আড়াই মাস পর িতিন শাহাদত বরণ কেরন। রাজৈনিতক এবং
তাঁর ওিসয়েতর কারেণ রােতর অন্ধকাের িনভৃত ও  েগাপেন আিমরুল মু'িমনীন তাঁর দাফন কার্য সম্পন্ন কেরন। তােক
েকাথায়  দাফন  করা  হেয়েছ,  তা  আজ  পর্যন্ত  অজ্ঞাত  রেয়েছ।  তাঁর  মাত্র  ১৮  বছর  মতান্তের  ২২  বছেরর  স্বল্পকালীন
জীবদ্দশায়  িবচ্ছুিরত  সুিবশাল  ব্যক্িতত্ব  হাজার  হাজার  বছর  ধের  মানুষেক  েহদােয়েতর  পথ  িনর্েদশনা  দান  কের

আসেছ।
সন্তান: ইমাম হাসান মুজতাবা, সাইয়্েযদুশ শুহাদা ইমাম েহাসাইন, জয়নাব আল কুবরা, উম্েম কুলসুম, মুহিসন (মাতৃ

গর্েভই তার মৃত্যু হয়)।
ৈশশব কাল :



হযরত  ফােতমাতুয  যাহরা  (সা.আ.)  এমন  এক  পিরবাের  প্রিতপািলত  হেয়েছন,  িশক্ষা-দীক্ষা  ও  প্রিশক্ষণ  েপেয়েছন,  েয
পিরবার  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  পিরবার  এবং  েয  পিরবার  ৈনিতক  গুণাবলী  ও  আধ্যাত্িমক  পিরপূর্ণতার  অেশষ
ফল্গুধারার  উৎস।  িতিন  ৈশশবকােলই  তাঁর  মিহমান্িবতা  আত্েমাৎসর্গী  মাতা  হযরত  খািদজা  কুবরা  (আ.)  েক  িচরতের
হািরেয়  েফেলন।  এ  সময়  তাঁর  বয়স  িছল  মাত্র  পাঁচ  বছর।  মক্কা  জীবেন  মুশিরক  েকারাইশরা  রাসূল  (সা.)  ও  তাঁর
সাহাবীেদর ওপর প্রচন্ড অত্যাচার কেরিছল। প্রায় দুই বছর বয়েসই িতিন িপতার সােথ কােফরেদর বয়কট ও অবেরােধর
িশকার  হন।  তােদরেক  িতন  বছর  েশা'েব  আবু  তািলব  উপত্যকায়  ভীষণ  দু:খ-কষ্ট  ও  ক্ষুধা-যন্ত্রণার  মধ্েয  কাটােত
হেয়েছ। িতিন িপতা-মাতা ও অন্যান্য মুসলমানেদর সীমাহীন ৈধর্য ও কষ্ট সরাসির উপলদ্িধ কেরেছন। হযরত ফােতমা
(সা.আ.)  ৈশশেবই মক্কার সংগ্রামী জীবেনর কষ্টকর অিভজ্ঞতা অর্জন কেরিছেলন। নবু্য়্যেতর দশম বছের েশা'েব আিব
তািলব েথেক মুক্িতর িকছুিদন পরই িতিন তাঁর সন্মািনতা মাতােক হািরেয় েফেলন, িযিন দশ বছর দু:খ-েবদনা িবেশষ
কের অর্থৈনিতক অবেরােধর ভীষণ চােপর মুেখ ৈধর্যধারণ কের অসুস্থ হেয় পেড়িছেলন। ইেতামধ্েযই রাসূল (সা.) তাঁর
সবেচেয় বড় সহায় চাচা আবু তািলবেকও হািরেয় েফেলেছন। এ সময় মাতাময়ী হযরত ফােতমাতুয যাহরা (সা.আ.) িপতার দু:খ ও
েবদনা লাঘেব সবেচেয় বড় সহায় িহেসেব সব সময় তাঁর পােশ েথেকেছন। হাদীস শরীফ এবং ইিতহােস উল্েলখ আেছ েয, একিদন
নবী কিরম (সা.)  মসিজেদ হারােম নামাজ পড়িছেলন,  তখন আবু েজেহল তাঁেক ঠাট্টা-িবদ্রূপ করেত লাগল এবং েসজদারত
অবস্থায় তাঁর ওপর পচা দূর্গন্ধময় উেঠর নািড় ভূিড় চািপেয় িদল। হযরত যাহরা (সা.আ.) তখন অিত অল্প বয়স্কা হওয়া
সত্েবও এ সংবাদ পাওয়া মাত্র হন্তদন্ত হেয় মসিজেদর িদেক ছুেট চলেলন এবং রাসূল (সা.) এর িপঠ েথেক তা নািমেয়

েফলেলন।
িহজরত :

েয  বছর  হযরত  খািদজার  ইন্েতকাল  কেরন,  েস  বছেরই  নবী  (সা.)  তাঁর  িনেবিদতপ্রাণ  চাচা  ও  অন্য  আেরক  জন  বড়
পৃষ্ঠেপাষক  আবু  তািলবেকও  হািরেয়  েফেলন।  জনাব  আবু  তািলব  রাসূল  (সা.)  এর  সবেচেয়  িনর্ভরেযাগ্য  ও  অন্তরঙ্গ
সাথী িছেলন। েকারাইশেদর েনতা ও মক্কার অন্যতম প্রধান ব্যক্িত িহেসেব মক্কাবাসী ও েকারাইশেদর ওপর প্রভাব
থাকায় িতিন নবী (সা.) ও মুসলমানেদর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠেপাষক বেল গণ্য হেতন। আর েস জন্য িতিন যতিদন
েবঁেচ িছেলন, তেতািদন েকারাইশ কােফররা কখেনাই মহানবী (সা.) এর িদেক হাত বাড়ােত পােরিন। হযরত আবু তািলব তাঁর
সমগ্র  জীবেন  কখেনা  রাসূল  (সা.)  এর  েসবা  ও  তােক  সমর্থন  দােনর  ক্েষত্ের  ত্রুিট  কেরনিন,  এমনিক  েকারাইশেদর
চক্রান্েতর েমাকােবলায় এক শক্ত প্রাচীর িহেসেব িনেজেক উপস্থাপন করার লক্ষ্েয িনেজর ঈমান ও ইসলাম গ্রহণেক
েগাপন  কের  েরেখিছেলন।  িতিন  মুশিরকেদর  িনকট  বাহ্িযকভােব  েদখােতন  েয,  আত্মীয়তার  কারেণ  মুহাম্মদেক  সহায়তা
দান করেছন। হযরত আবু তািলেবর এ ধরেনর কর্মেকৗশেলর কারেণ েকারাইশরা তাঁেক িনেজেদর েলাক বেল মেন করেতা এবং
তাঁর ভয় ও সন্মােনর কারেণ তারা নবী (সা.) েক হত্যা করার েকান পিরকল্পনা হােত িনেত পােরিন, সাহস কেরিন। আর
এভােব  আত্মত্যাগ  ও  ঈমান  েগাপন  করার  কারেণ  মুসলমানেদর  িবিভন্ন  েফর্কার  আনাড়ী  আেলমরা  আবু  তািলেবর  ঈমােনর
ব্যাপাের সন্েদহ েপাষণ কের থােকন। অথচ িযিন আপাদমস্তক ঈমান ও ত্যােগর মহীমায় বলীয়ান িছেলন, তাঁেক িশরক ও
কুফেরর মত জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক অপবাদ িদেত কুন্ঠােবাধ কেরনিন (লক্ষ্যণীয় েয, অিধকাংশ ক্েষত্ের মুয়ািবয়া ও
অন্যান্য উমাইয়া শাসকেদর আমেল এ ধরেনর অপবােদর প্রচলন ঘেট। তারা আিমরুল মু'িমনীন আলীর সােথ শত্রুতার কারেণ
এ ধরেনর িমথ্যা অপপ্রচার চািলেয়িছল)। তেব একথা িঠক েয,হযরত আবু তািলেবর মৃত্যূর সােথ সােথ রাসূল (সা.) এর
জন্য দািয়ত্ব পালন করা আেরা েবশী কিঠন হেয় যায় এবং েকারাইশেদর অত্যাচার ও িনর্যাতেনর তীব্রতা আেরা বৃদ্িধ
পায়, আর তা এমন পর্যােয় িগেয় েপৗঁেছ েয তারা রাসূেল েখাদার প্রাণনােশর পিরকল্পনা কের এবং িসদ্ধান্ত েনয় েয



িবিভন্ন েগাত্র েথেক েলাকজন িনেয় হযরত মুহাম্মেদর (সা.) গৃহ েঘরাও কের অতর্িকত আক্রমণ চািলেয় হযরতেক হত্যা
করা হেব। আর এভােব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হত্যার দায়ভার সকল েগাত্েরর ওপর বর্তােব এবং নবীর আত্মীয় স্বজন ও
বিন হােশম েগাত্েরর েলােকরা রক্েতর বদলা িনেত সমর্থ হেব না। পিরেশেষ তারা (বিন হােশম) রক্েতর মূল্য গ্রহেণ
বাধ্য হেব। এ ধরেনর ষড়যন্ত্েরর েমাকােবলায় নবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ েথেক িহজরেতর আেদশ প্রাপ্ত হন। এর আেগ
ইয়াসেরেবর গণ্যমান্য ও  সুপিরিচত ব্যক্িতবর্গ নবী (সা.)  এর  সােথ সাক্ষাৎ কেরিছেলন। তারা ইসলাম গ্রহণ কের
চুক্িতবদ্ধ  হেয়িছেলন  েয,  যিদ  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  ইয়াসেরেব  (মদীনা)  আেসন,  তাহেল  তারা  তােদর  জান-মাল  ও
েলাকবল  িদেয়  নবী  (সা.)  ও  ইসলােমর  সমর্থন  করেবন।  আর  নবী  (সা.)  এই  চুক্িতেক  সামেন  েরেখই  মক্কার  েকারাইশ
কােফররা  েয  রােত  তাঁর  প্রাণনােশর  চক্রান্ত  কের,  েস  রােতই  মক্কা  ত্যাগ  কেরন  এবং  হযরত  আলী  নবী  (সা.)  এর
িবছানায়  শুেয়  থােকন।  এভােব  েকারাইশ  কােফররা  নবীর  গৃহ  আক্রমণ  কের  হযরত  আলীর  সন্মুখীন  হয়।  হযরত  মুহাম্মদ
(সা.) বােরা িদন পর মদীনার িনকটবর্তী 'েকাবা' নামক স্থােন েপৗঁছান। হযরত আলী েযন তাঁর সােথ েযাগ িদেত পােরন,
েসজন্য  িতিন  েসখােন  যাত্রা  িবরিত  কেরন।  হযরত  আলী  মক্কায়  কেয়ক  িদন  অবস্থান  কের  নবী  (সা.)  কর্তৃক  অর্িপত
দািয়ত্ব পালন েশেষ হযরত ফােতমা ও নবী পিরবােরর আেরা কেয়কজন নারীেক সােথ িনেয় মদীনার পেথ যাত্রা শুরু কেরন।
পিথমধ্েয  মুশিরকেদর  মাধ্যেম  বাধাগ্রস্থ  হেল  হযরত  আলী  (আ.)  তেলায়ার  হােত  তুেল  েনন।  িতিন  আক্রমণকারীেদর
মধ্েয একজনেক হত্যা কেরন আর অন্যরা পািলেয় প্রাণ রক্ষা কের। হযরত আলী (আ.) কেয়ক িদন পর নবী কিরেমর সােথ েযাগ

েদন। তারপর িতিন রাসূল (সা.) এর সােথ মদীনা নগরীেত প্রেবশ কেরন।

হযরত ফােতমার মর্যাদা :
আল্লাহর  প্িরয়  নবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  তনয়া  নারীকূেলর  শ্েরষ্ঠ  রমণী  হযরত  ফােতমা  (সা.আ.)  এমন  একজন
ব্যক্িতত্ব  যার  িবপুল  সন্মান,  মর্যাদা,  ন্যায়-নীিত-আদর্শ,  স্বর্গীয়  ব্যক্িতত্ব  যার  সামগ্িরক  গুণাবলী
আমােদর  উপলদ্িধ  ক্ষমতার  অেনক  উর্দ্েধ  এবং  আমােদর  সকেলর  প্রশংসার  েচেয়  অেনক  েবিশ  প্রশংিসত।  িতিন  পিবত্র
েকারআন এবং অসংখ্য হাদীস কর্তৃক েঘািষত একমাত্র িনষ্পাপ নারী। নবী পত্নী উম্েম সালমা েথেক বর্িণত হেয়েছ

েয, িতিন
সূরা আল আহযাব,আয়াত-৩৩)) " ًراِركَُمْ تطَْه جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن "

অর্থাৎ "েহ আহেল বাইত! িনশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চান েতামােদরেক পাপ পঙ্িকলতা েথেক দূের রাখেত এবং সম্পূর্ণরূেপ
পূত ও পিবত্র করেত"। আয়াতিটর শােন নযুল বর্ণনা করেত িগেয় বেলেছন,  এ আয়াতিট আমার গৃেহ অবতীর্ণ হেয়েছ। তখন
আমার গৃেহ সাতজন েলাক িছেলন। তারা হেলন জীব্রাঈল (আ.), িমকাইল (আ.), নবী (সা.), আলী (আ.), ফােতমা (সা.আ.), হাসান ও
েহাসাইন  (আ.)।  আর  আিম  িছলাম  দরজার  মুেখ।  আিম  রাসূল  (সা.)  েক  প্রশ্ন  করলাম,  েহ  আল্লাহর  রাসূল,  আিম  িক  আহেল
বাইেতর মধ্েয গণ্য নই ? উত্তের িতিন বলেলন, না তােদর মধ্েয নও, তেব িনশ্চয় তুিম সিঠক পেথর উপর আেছা, িনশ্চয়ই
তুিম  কল্যােণর  মধ্েয  রেয়েছা,  তুিম  আমার  স্ত্রীেদর  মধ্েয  গণ্য।  িতিন  এমনই  একজন  মহীয়সী  রমণী  যােক  িবেশষ
িনষ্পাপ  ব্যক্িতেদর  মধ্েয  গণ্য  করা  হেয়  থােক।  যার  ক্েরাধ  ও  অসন্েতাষেক  আল্লাহর  ক্েরাধ  ও  অসন্েতাষ  বেল
িবেবচনা করা হয়। তাঁর (ফােতমা) ও তাঁর পিরবারবর্েগর প্রিত ভালবাসা েপাষণ করা ওয়ািজব। আল্লাহ তা'আলা পিবত্র

: েকারআন শরীেফ বেলেছন
সূরা আস-শূরা, আয়াত-২৩)) "ىَْةَ فِي الْقُرالْمَوَد ِقُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إلا "

অর্থাৎ (েহ নবী) বলুন আিম আমার েরসালােতর িবিনমেয় আমার পিরবারবর্েগর প্রিত ভালবাসা ছাড়া িকছুই চাইনা। আনাস



িবন মােলক েথেক বর্িণত হেয়েছ েয, িতিন বেলেছন "রাসূলুল্লাহ (সা.) ছয় মাস পর্যন্ত ফজর নামােজর সময় ফােতমার
গৃেহর িনকট িদেয় অিতক্রম করার সময় বলেতন, েহ আহেল বাইত, েতামােদর ওপর সালাম ও দরুদ, িনশ্চয়ই আল্লাহ ইচ্ছা
েপাষণ কেরেছন েতামােদর েথেক সকল প্রকার অপিবত্রতা দূরীভূত করেত এবং েতামােদরেক সম্পূর্ণরূেপ পিবত্র করেত।
তাঁর  িবিভন্ন  মর্যাদা  এবং  আধ্যাত্িমক  ব্যক্িতত্েবর  িবস্ময়কর  ও  িবিভন্নমুখী  পিরচয়  আমােদর  ন্যায়  সীিমত
জ্ঞােনর  মানুেষর  পক্েষ  তুেল  ধরা  িকভােব  সম্ভব  ?  সুতরাং  স্বয়ং  মাসুম  ইমামেদর  েথেক  েশানা  দরকার।  এখােন

ইসলােমর  একজন  সন্মািনত  নারীর  মিহমার  িকছু  কথা  মাসুম  ইমামেদর  পিবত্র  মুখ  েথেক  শ্রবণ  করেবা  :
হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  বেলেছন  েয,  আল্লাহর  িনর্েদেশ  একজন  েফেরশতা  অবতীর্ণ  হেয়  আমােক  বলেলন,  হাসান  ও

েহাসাইন  েবেহশেতর  যুবকেদর  সর্দার  আর  ফােতমা  সকল  নারীেদর  েনত্রী।
রাসূল  (সা.)  বেলেছন  :  চারজন  রমণী  পৃিথবীর  বুেক  সর্েবাত্তম।  ইমরােনর  কন্যা  মািরয়াম,  খুওয়াইিলেদর  কন্যা

খাদীজা,  মুহাম্মােদর  কন্যা  ফােতমা  এবং  মুযািহেমর  কন্যা  আিছয়া  (েফরাউেনর  স্ত্রী)।
নবী করীম (সা.)  বেলেছন :  জান্নাত চারজন নারীর জন্য প্রতীক্ষমাণ। ইমরােনর কন্যা মািরয়াম,  েফরাউেনর স্ত্রী
আিছয়া,  খুওয়াইিলেদর  কন্যা  খাদীজা  এবং  মুহাম্মেদর  কন্যা  ফােতমা।  িতিন  আেরা  বেলেছন,  ফােতমা  েকান  ব্যাপাের

রাগান্িবত হেল আল্লাহও তােত রাগান্িবত হন এবং ফােতমার আনন্েদ আল্লাহও আনন্িদত হন।
ইমাম মুসা ইবেন জাফর (আ.) বেলন : রাসূল (সা.) বেলেছন, আল্লাহ পৃিথবীর বুেক চারজন নারীেক মেনানীত কেরেছন। তারা

হেলন মািরয়াম, আিছয়া, খাদীজা ও ফােতমা (তােদর সকেলর উপর সালাম)।
ইমাম আলী ইবেন মুসা আর েরযা (আ.) রাসূেল েখাদার িনকট েথেক বর্ণনা কেরেছন; িতিন বেলেছন হাসান ও েহাসাইন, আিম
এবং তােদর িপতার পের পৃিথবীর বুেক সর্েবাত্তম ব্যক্িত তােদর মা ফােতমা, আর নারীেদর মধ্েয সর্েবাত্তম রমণী।
নবী কিরম (সা.) বেলেছন : ফােতমা িবশ্েবর নারীেদর েনত্রী। িতিন আেরা বেলেছন ফােতমা েবেহশেতর নারীেদর েনত্রী।
ইমাম জাফর সােদেকর িনকট জৈনক ব্যক্িত আরজ করেলা: রাসূল (সা.) বেলেছন, ফােতমা েবেহশত্বাসী নারীেদর েনত্রী।
এর  অর্থ  িক  এটা,  েয  িতিন  তার  সমসামিয়ক  নারীেদর  েনত্রী  ?  ইমাম  প্রত্যুত্তের  বেলন;  উপেরাক্ত  কথািট  হযরত

মািরয়েমর  ব্যাপাের  বলা  হেয়েছ  আর  ফােতমা  পৃিথবীর  শুরু  েথেক  েশষ  পর্যন্ত  সকল  নারীেদর  েনত্রী।
হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  েক  জৈনক  ব্যক্িত  িজজ্েঞস  করেলা,  েহ  রাসূলুল্লাহ,  ফােতমা  িক  শুধুমাত্র  তার  যুেগর
নারীেদর েনত্রী ? রাসূল (সা.) প্রত্যুত্তের বলেলন : এ কথািট ইমরােনর কন্য মািরয়ােমর ব্যাপাের বলা হেয়েছ আর

মুহাম্মেদর কন্যা ফােতমা পৃিথবীর শুরু েথেক েশষ পর্যন্ত সকল নারীেদর েনত্রী।
হযরত আবু আইয়্যূব আনসারী (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছ েথেক বর্ণনা কেরেছন : িকয়ামেতর িদন আল্লাহর আরশ
েথেক ধ্বিন আসেব, েহ মানব সকল! েতামরা েতামােদর মাথা িনচু কর, চক্ষু বন্ধ কর, ফােতমা এখান েথেক অিতক্রম করেছ।

আর সত্তর হাজার েবেহশতী হুর তাঁর সঙ্েগ আেছ।
রাসূেল আকরাম (সা.) হযরত ফােতমােক বেলেছন: েহ ফােতমা ! আল্লাহ তা'আলা জিমেনর বুেক দৃষ্িট িনক্েষপ করেলন এবং
েসখান  েথেক  েতামার  স্বামীেক  মেনানীত  করেলন।  িতিন  আমােক  ওহীর  মাধ্যেম  জানােলন  েয,  আিম  েযন  েতামােক  আলীর
সােথ িবেয় িদই। তুিম িক জান েয, আল্লাহ েতামার মর্যাদা ও সন্মােনর িদেক তািকেয় েতামােক এমন ব্যক্িতর সােথ
িবেয় িদেলন িযিন সবার আেগ ইসলাম ধর্ম গ্রহেণর েঘাষণা িদেয়েছন এবং যার ৈধর্য্য ও সিহষ্ণুতা সবেচেয় েবশী আর

জ্ঞান সকেলর েচেয় অিধক।
িববাহ :

িহজরী দ্িবতীয় বছের রাসূলুল্লাহ (সা.)  হযরত ফােতমােক আিমরুল মু'িমনীন হযরত আলীর সােথ িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ



কেরন।  হযরত  ফােতমােক  িবেয়  করার  জন্য  আরেবর  অেনক  শীর্ষস্থানীয়  ও  ধনবান  ব্যক্িতবর্গ  প্রস্তাব  িনেয়  আেসন
িকন্ত মহানবী (সা.) সকল প্রস্তাব নাকচ কের েদন। িতিন বেলন ফােতমার িবেয় আল্লাহর িনর্েদশক্রেম সংঘিটত হেব।

হযরত আলী (আ.)  যখন িবেয়র প্রস্তাব িনেয় আগমন কেরন তখন রাসূল (সা.)  বেলিছেলন,  েতামার আগমেনর পূর্েব অেনেকই
ফােতমার  জন্য  িবেয়র  প্রস্তাব  িনেয়  এেসিছল।  প্রিতিট  প্রস্তােবর  িবষেয়  ফােতমার  সােথ  আেলাচনা  কেরিছ।  তখন
ফােতমার েচহারায় স্পষ্ট অনীহা ও িবরক্িতভাব লক্ষ্য কেরিছ। এখন তুিম আমার িফের আসা পর্যন্ত এখােনই অেপক্ষা
কর।  তখন  রাসূল  (সা.)  হযরত  ফােতমার  িনকট  গমন  কেরন।  িতিন  হযরত  আলীর  প্রস্তােবর  কথা  হযরত  ফােতমােক  বেলন।
প্রস্তাব শুেন হযরত ফােতমা িনশ্চুপ রইেলন িকন্ত মুখ িফিরেয় িনেলন না। অত:পর রাসূল (সা.)  উেঠ দাড়ােলন এবং

বলেলন : আলস্নাহু আকবার, তাঁর নীরবতা সম্মিতর লক্ষণ।
হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফােতমা (সা.আ.) এর িবেয়র েমাহরানা িছল শুধুমাত্র একিট বর্ম, যা িবক্ির করা হেয়িছল। আর

তার িকছু অর্থ িদেয় উপহার িহেসেব িনম্নিলিখত িকছু িজিনস হযরত ফােতমার জন্য ক্রয় কেরিছেলন :
•    একিট েপাশাক।

•    একিট বড় স্কার্ট।
•    একিট খায়বরী কােলা েতায়ােল।

•    একিট িবছানা
•    দু'িট েতাষক, একিট পশম আর অপরিট েখজুর গােছর পাতা িদেয় ৈতরী।

•    চারিট বািলশ।
•    একিট পশেমর ৈতরী পর্দা।

•    একিট পািট এবং একিট চাটাই।
•    একিট যাঁতাকল।

•    একিট তামার গামলা।
•    একিট চামড়ার পাত্র।

•    একিট মশক।
•    দুেধর জন্য একিট বদনা।

•    সবুজ রংেয়র একিট পাত্র।
•    কেয়কিট মািটর জগ।

ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলন: যিদ আল্লাহ আিমরুল মু'িমনীন আলী (আ.) েক ফােতমার জন্য সৃষ্িট না করেতন তাহেল তাঁর
জন্য ভূপৃষ্েঠ তাঁর েযাগ্য েকান স্বামীই পাওয়া েযত না।

অর্থাৎ দুই সমুদ্রেক প্রবািহত কেরন " ِقِيَانَْنِ يَلَْمَرَجَ الْبَحْر " (.হযরত সুিফয়ান িবন উয়াইনাহ বেলন : ইমাম সােদক (আ
েযন তারা পরস্পর িমিলত হয়।(আর রহমান, আয়াত-১৯) আয়াতিটর তাফসীের বেলন: 'উক্ত আয়ােতর উদ্েদশ্য হযরত আলী এবং
অর্থাৎ তােদর দু'জন েথেক মুক্তা ও প্রবাল িনর্গত হেব।((আর "ُؤْلُــؤُ وَالْمَرْجَــانيَخْــرُجُ مِنْهُمَــا الل " হযরত ফােতমা'। আর

রহমান, আয়াত-২২) আয়াতিটর তাফসীের িতিন বেলন: উক্ত আয়াতিটর উদ্েদশ্য ইমাম হাসান এবং ইমাম েহাসাইন (আ.)।
: ইবাদত বন্েদগী

ইমাম সােদক (আ.) এর কােছ জৈনক ব্যক্িত প্রশ্ন করেলা, েকন হযরত ফােতমা েক যাহরা বা আেলােকাজ্বল বলা হেয়েছ ?
উত্তের িতিন বেলন : তার কারণ হচ্েছ, হযরত ফােতমা যখন ইবাদেতর উদ্েদশ্েয েমহ্রােব দন্ডায়মান হেতন, তখন তাঁর



নূর  আসমােনর  অিধবাসীেদর  জন্য  প্রজ্বিলত  হেয়  উঠেতা,  েযমিনভােব  জিমেনর  অিধবাসীেদর  জন্য  আকােশর  তারকা
আেলােকাজ্বল  দৃষ্ট  হয়।

হাদীেস বর্িণত আেছ : যখন হযরত ফােতমা (সা.আ.) নামােজ বা ইবাদত বন্েদগীেত মগ্ন হেতন এবং তাঁর িশশু সন্তানরা
ক্রন্দন করেতা, তখন িতিন েদখেত েপেতন েয, েকান একজন েফেরশতা েসই িশশুিটর েদালনা েদালাচ্েছন।

ইমাম বােকর (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ েয, িতিন বেলেছন: রাসূল (সা.) েকান কােজর জন্য হযরত সালমানেক হযরত ফােতমার
গৃেহ  প্েররণ  কেরন।  হযরত  সালমান  বর্ণনা  কেরেছন:  হযরত  ফােতমার  গৃেহর  দ্বাের  দািড়েয়  সালাম  জানালাম।  েসখান
েথেকই গৃহাভ্যন্তের ফােতমার েকারআন েতলাওয়ােতর ধ্বিন েশানা যাচ্িছল আর হস্তচািলত যাঁতাকলিট যা আটা ৈতরীর

জন্য ঘের ব্যবহার করা হত তা তার েথেক িকছু দূের িনেজ িনেজই ঘুরিছল।

অপেরর জন্য েদায়া :
ইমাম হাসান (আ.) বেলন: এক বৃহস্পিতবার িদবাগত রাত্ের আমার মােক ইবাদেত দন্ডায়মান েদখেত েপলাম। িতিন সুবেহ
সািদক পর্যন্ত নামাজ ও প্রার্থনারত িছেলন। আিম শুনেত েপলাম েয, িতিন মুিমন ভাই েবানেদর জন্য তােদর নাম ধের
েদায়া করেলন িকন্ত িনেজর জন্য েকান েদায়াই করেলন না। আিম তােক িজজ্েঞস করলাম, মা! আপিন েযভােব অন্েযর জন্য
েদায়া করেলন েসভােব েকন িনেজর জন্য েদায়া করেলন না ? উত্তের িতিন বলেলন : েহ বৎস! প্রথেম প্রিতেবশীেদর জন্য,

তারপর িনেজেদর জন্য।
" الجار ثم الدار"

হযরত ফােতমার প্রিত নবী (সা.) এর ভালবাসা :
েয  সমস্ত মিহমান্িবত িবষয় হযরত ফােতমার (সা.আ.)  আেলােকাজ্বল জীবনীেক আেরা অিধক মর্যাদাকর কের তুেলেছ,  তা
হচ্েছ  তাঁর  প্রিত  মহানবীর  (সা.)  অত্যািধক  স্েনহ  ও  ভালবাসা।  মহানবী  (সা.)  তাঁেক  অসম্ভব  ভালবাসেতন।  হযরত
মুহাম্মদ (সা.)  পৃিথবীর সর্েবাত্তম এবং সর্বশ্েরষ্ঠ মানব এবং আল্লাহর সবেচেয় প্িরয় বান্দা। িতিন আমােদর
জীবেনর  প্রিতিট  স্তের  সত্য  ও  ন্যােয়র  মানদন্ড  েকারআেনর  পাশাপািশ  তাঁর  মুখিন:সৃত  বাণী,  তাঁর  কাজ,  েমৗন

:  সম্মিত,  সবই  শরীয়েতর  দলীল  প্রমাণ।  আল্লাহ  তা'আলা  পিবত্র  েকারআেন  এরশাদ  কেরেছন
" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إنِْ هُوَ إلاِ وَحْيٌ ُوحَى"

অর্থাৎ িতিন প্রবৃত্িতর বশবর্তী হেয় েকান কথা বেলন না। বরং (তাঁর কথা) ওহী ৈব িকছু নয়, যা তাঁর উপর অবতীর্ণ
হয়।(সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪)

িনম্েন হযরত ফােতমার প্রিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সীমাহীন ভালবাসার িকছু নমুনা তুেল ধরা হেলা :
রাসূেল আকরাম (সা.) যখনই েকান সফেরর জন্য েবর হেতন, তখন সবেশেষ ফােতমার কাছ েথেক িবদায় িনেতন। আবার যখন সফর

েথেক িফের আসেতন তখন সর্বপ্রথেমই হযরত ফােতমার (সা.আ.) সােথ সাক্ষাৎ করেতন।
হােকম িনশাপুরী সহীহ সূত্ের বর্ণনা কেরেছন, নবী কিরম (সা.) ফােতমােক উদ্েদশ্য কের বেলেছন : আমার িপতা ও মাতা

েতামার জন্য উৎসর্গকৃত েহাক।
হযরত আেয়শা (রা.) েথেক বর্িণত হাদীেস এেসেছ, যখন হযরত ফােতমা নবী (সা.) এর িনকট আসেতন তখন িতিন দািড়েয় তাঁেক

স্বাগতম জানােতন, তাঁর হাত ধের চুমু েখেতন এবং তাঁেক িনেজর জায়গায় বসােতন।



ইমাম সােদক (আ.) এর িনকট েথেক বর্িণত হেয়েছ েয, হযরত ফােতমা (সা.আ.) বেলেছন : যখন
" لاَ تجَْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا "

অর্থাৎ রাসূলেক (আহবান করার সময়) েতামরা েতামােদর মধ্েয পরস্পরেক েযভােব আহবান কর, েসভােব আহবান কেরা না
(তােক ইয়া রাসূলুল্লাহ আহবান করেব)।(সূরা নুর, আয়াত-৬৩) এ আয়াতিট নািযল হয় তখন আিম ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম েয,
কখেনা েযন আিম ইয়া রাসূলুল্লাহ এর স্থােন েহ িপতা বেল সম্েবাধন না কের েফিল। তখন েথেক আিম আমার িপতােক ইয়া
রাসূলুল্লাহ!  বেল  সম্েবাধন  করা  শুরু  করলাম।  প্রথম  দুই  অথবা  িতনবার  এরূপ  আহ্বান  শ্রবণ  করার  পর  নবী  (সা.)
আমােক িকছু না বলেলও এরপর আমার িদেক িফের বলেলন: েহ ফােতমা! উক্ত আয়াতিট েতামার উদ্েদশ্েয অবতীর্ণ হয়িন। আর
েতামার পিরবার ও বংেশর জন্যও অবতীর্ণ হয়িন। তুিম আমা েথেক আর আিমও েতামা েথেক। এ আয়াতিট েকারাইশ েগাত্েরর
মন্দ  ও  অনিধকার  চর্চাকারী  েলাকেদর  জন্য  অবতীর্ণ  হেয়েছ।  যারা  িবদ্েরাহী  ও  অহংকারী।  তুিম  পূর্েবর  ন্যায়
আমােক 'েহ িপতা' বেল সম্েবাধন করেব। েতামার এরূপ আহ্বান আমার হৃদয়েক সেতজ এবং মহান আল্লাহেক অিধক সন্তষ্ট

কের।
রাসুেল  আকরাম  (সা.)  বেলেছন  :  আমার  কন্যা  ফােতমা  পৃিথবীর  প্রথম  িদন  েথেক  েশষ  িদন  পর্যন্ত  সকল  নারীেদর
েনত্রী।  েস  আমার  েদেহর  অংশ  এবং  আমার  নয়েনর  মিণ।  ফােতমা  আমার  হৃদেয়র  ফসল  এবং  েদেহর  মধ্েয  আমার  অন্তেরর
সমতুল্য। ফােতমা মানুষরূপী একিট হুর। যখন েস ইবাদেত দন্ডায়মান হয় তখন পৃিথবীর বুেক নক্ষত্র সমূেহর মত তাঁর
জ্েযািত  আসমােনর  েফেরশতােদর  জন্য  প্রজ্জ্বিলত  হেয়  ওেঠ।  আর  তখন  মহান  স্রষ্টা  তাঁর  েফেরশতােদর  বেলন:  "েহ
আমার েফেরশতাকূল, আমার দাসী ফােতমা, আমার অন্যান্য দাসীেদর েনত্রী। তাঁর প্রিত দৃষ্িট িনক্েষপ কর, েদখ েস
আমার ইবাদেত দন্ডায়মান এবং আমার ভেয় তাঁর েদহ কম্িপত। েস আমার ইবাদেত মশগুল। েতামরা সাক্ষী থাক, আিম তাঁর

অনুসারীেদরেক জাহান্নােমর অগ্িন েথেক রক্ষা করেবা।
ফােতমা  আমার " رِيبُنىِ مَا راَبَهَا وَيُؤْذِينىِ مَا آذَاهَاَ ىمَا ابْنَتىِ بَضْعَةٌ مِنفَإِن  "  :  মহানবী  (সা.)  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ
(েদেহর) অংশ, েয তাঁেক অসন্তষ্ট ও ক্েরাধান্িবত করেলা, েস আমােকই ক্েরাধান্িবত করেলা। আর েয তাঁেক সন্তষ্ট
করল েস আমােকই সন্তষ্ট করল। এই হািদসিট সামান্য শব্েদর তারতম্য েভেদ সীহাহ সীত্তাহ গ্রন্থসমূেহ িবিভন্ন

সূত্ের বর্িণত হেয়েছ।
অর্থাৎ িনশ্চয় আল্লাহ েতামার ক্েরােধ " رضـــى لرضـــاكإن الله يغضـــب لغضبـــك و " : িতিন আেরা বেলেছন

ক্েরাধান্িবত এবং েতামার সন্তষ্িটেত সন্তষ্ট হন।
ফােতমার  ক্েরােধ  আল্লাহ  এবং  তাঁর  রাসুেলর  ক্েরাধান্িবত  হওয়ার  িবষয়িট  অসংখ্য  গ্রন্েথ  িবিভন্ন  সূত্ের
বর্িণত  হেয়েছ  এসব  হািদস  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,  হযরত  ফােতমােক  অসন্েতাষ  বা  ক্েরাধান্িবত  করা  িনিষদ্ধ  ও
হারাম এবং তােক সন্তষ্ট করা অপিরহার্য। তােক অসন্তষ্ট করা মহান আল্লাহেক অসন্তষ্ট করার শািমল। েযমিনভােব
তােক  সন্তষ্ট  করা  মহান  প্রিতপালেকর  রহমেতর  অন্তর্ভূক্ত  হওয়ার  কারণ।  যখন  মহান  আল্লাহ  তা'আলা  কােরা  ওপর

: রাগান্িবত হন, তখন িন:সন্েদেহ েস জাহান্নােম পিতত হেব। স্বয়ং আল্লাহ এ সম্পর্েক বেলেছন
" كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رزَقَْنَاكُمْ وَلاَ تطَْغَوْا فِيهِ فَيَحِل عَلَيْكُمْ غَضَِي وَمَنْ يَحْللِْ عَلَيْهِ غَضَِي فَقَدْ هَوَى "

অর্থাৎ েতামােদর আিম যা ভােলা খাবার দান কেরিছ তা খাও এবং তােত বাড়াবািড় কেরানা, নতুবা েতামােদর উপর আমার
(গযব অবধািরত হেয় যােব, আর যার উপর আমার গযব নািযল হেব েস েতা ধ্বংসই হেয় যােব।(সূরা আত-েতাহা, আয়াত- ৬৩
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